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তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ১২০৩
‍‍যে কোনো দুর্যোগে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা ও জরুরি 
যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ‍

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :    

ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (তৃতীয় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতিকুল হকের  উপস্থিতিতে আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক ওয়াহিদুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব) এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রোসাইদুল মাওলা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
উল্লেখ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট দুই হাজার দুইশত পঁচাত্তর কোটি নিরানব্বই লাখ দশ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০২০ সালের নভেম্বর হতে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে । দুর্যোগকালীন সময়ে দেশের যেকোন স্থানে স্থাপনযোগ্য ও স্থানান্তর উপযোগী উচ্চমানসম্পন্ন সেলুলার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে জরুরি যোগাযোগ স্থাপন, দুর্যোগকালীন সময়ে এবং দুর্যোগের পরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও ব্যক্তিকে যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কাজে অর্থায়ন করা হবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে।
#

সেলিম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২২/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ১২০২
স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণে কাজ করছে সরকার 
                                                      -- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্
আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী সমমর্যাদায়) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, জাতীয় রূপকল্প-২০৪১ এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয় দেশগুলোতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা মানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ রেখে মানব উন্নয়নের অংশীদার হবে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার  সকলের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। 
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিটিউট ও ন্যাশনাল আই কেয়ার কর্তৃক দু’দিনব্যাপী বিনামূল্যে এক চক্ষু চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 
চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধাপক ডা. গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া।
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা ৭২ দশমিক ৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। ২০১৯ সালে মাতৃজনিত মৃত্যুর হার  ছিল প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৬৫, যা ২০২০ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ছিল প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৬৩। বর্তমানে দেশের ৩ হাজার ২৭৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ  কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা  সেবা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আয়োজিত চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে জেলার আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলার প্রায় ১৫ হাজার  দুঃস্থ  রোগীর চক্ষু চিকিৎসা সেবা ও ছানি অপারেশন প্রদান করা হবে। এজন্য আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি তাদের এ সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন।
 #
আহসান/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২২/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী     







                         নম্বর :  ১২০১
রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

মহান স্বাধীনতা দিবস এবং জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাপানের সম্রাট নারুহিতো বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। 
বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO NAOKI  আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে জাপানের সম্রাটের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা হস্তান্তর করেন। সম্রাট নারুহিতো অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের যে ভিত রচিত হয়েছিল তা আজ বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত। জাপান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠনে জাপানের অবদান এবং বাংলাদেশের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকার ভূমিকা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে জাপানের বিনিয়োগ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ আশা করেন, ভবিষ্যতেও দুই দেশের এ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত হবে।

সাক্ষাৎকালে জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আগামীতেও জাপানের  সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

​#

ইমরানুল/পাশা/নাইচ/সঞ্জীব/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২০৫৭ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী     







                         নম্বর :  ১২০০
একনেকে ১৫ হাজার কোটি টাকার ১২টি প্রকল্প অনুমোদন
ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ১৫ হাজার ৭৪৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ১২টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ১১ হাজার ৬৭৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা, বৈদেশিক অর্থায়ন ৪ হাজার ৬৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ১ কোটি ২০ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের “বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০টি ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ” প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রকল্প যথাক্রমে “Local Government COVID-19 Response and Recovery Project (LGCRRP)” প্রকল্প; “উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ” প্রকল্প; “সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জিএসআইডিপি-২)”প্রকল্প; “পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ  সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” প্রকল্প; এবং “বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ” প্রকল্প; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের  “বিএএফ ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের “দ্য  প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অভ্‌ গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস” প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের “নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৩টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ” প্রকল্প; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের “রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন” প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের দু’টি প্রকল্প যথাক্রমে “বাংলাদেশের দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন” প্রকল্প; এবং “ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরীক্ষামূলকভাবে ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন” প্রকল্প।

​
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

​
সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

​#
শাহেদুর/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২২/২০০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                             নম্বর : ১১৯৯
পানির অপচয় রোধে রিসাইক্লিং করার উদ্যোগ নিতে হবে
                                          -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :


  দেশে পানির অপচয় রোধে গৃহস্থালি এবং সকল শিল্প-কলকারখানায় ব্যবহৃত পানি রিসাইক্লিং করে ব্যবহার উপযোগী করার উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। এছাড়া, অব্যবহারযোগ্য পানি ব্যবহারযোগ্য করার জন্য বড় বড় সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কথাও জানান তিনি।

আজ রাজধানীর হোটেল রেডিসন ব্লু তে ‘বিশ্ব পানি দিবস’-২০২২ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা জানান। এবছর বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য - ÔGroudwater: Making the Invisible VisibleÕ.

মন্ত্রী বলেন, অনেকেই রিসাইক্লিং কাজকে কঠিন মনে করেন। কিন্তু এটি অসম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু দেশ রিসাইক্লিং করে পানির ব্যবহার করছে। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য দরকার সার্বিক একটি ব্যবস্থাপনা। যে সকল প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কলকারখানার ব্যবহৃত পানি রিসাইক্লিং করার সক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই করতে হবে।  


 মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, ঢাকা শহর যেভাবে গড়ে উঠেছে এতে করে প্রত্যেক বাসায় পাইপলাইন দেয়া অথবা রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দরকার সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। এজন্য প্রত্যেক বাসা-বাড়িতে সেপ্টিক ট্যাংক নিশ্চিত করতে হবে। এরপর সেখান থেকে সংগ্রহ করে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নিয়ে পানি শোধন করে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য মাস্টার প্ল্যান গ্রহণের জন্য ওয়াসাসহ সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে বলেও জানান তিনি। 


 মোঃ তাজুল ইসলাম আরো জানান, যেসব এলাকায় পানির সংকট রয়েছে সেসব অঞ্চলে পানি সরবরাহ করার জন্য ন্যাশনাল গ্রিড লাইন স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সারা দেশে অনেক ইকোনমিক জোন করা হচ্ছে। এসব জোনে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হবে। সে লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে সরকার। 


স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত, ইউনিসেফ এবং ডব্লিউএইচও এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
#

আহসান/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৯৩০ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী     







                         নম্বর :  ১১৯৮
বিএনপি নির্বাচন নয়, চায় ক্ষমতার নিশ্চয়তা

                       -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

‘বিএনপি নির্বাচন নয়, ক্ষমতার নিশ্চয়তা চায়’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

আজ রাজধানীতে সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় সংসদ সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক ফোরাম ‘বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং’ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার মোঃ হাবিবে মিল্লাতের সভাপতিত্বে আয়োজিত ‘২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণ’ জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার আ ফ ম রুহুল হক এবং সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। 

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপি’র কাছে একমাত্র সমাধান হচ্ছে এমন একটি কমিশন, এমন একটি ব্যবস্থা, যেটি আগে থেকেই বিএনপিকে ক্ষমতায় বসানোর নিশ্চয়তা দেবে। বিএনপিকে আসলে নির্বাচন ভীতি পেয়ে বসেছে। এজন্য নির্বাচন নিয়ে সবসময় নেতিবাচক কথা বলে আসছে। তারা চান, কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বলবে যে তাদেরকেই ক্ষমতায় বসাবে, অন্যথায় তারা মানবে বলে মনে হয় না।’

সুশীল সমাজসহ সবার সাথে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং সেখানে কে যেতে পারে বা না পারে সেটা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিন্তু কমিশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, সাধুবাদ জানাই, বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমরা অবশ্যই চাই দেশে সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত সুন্দর নির্বাচন হোক, বিএনপিও সেখানে অংশগ্রহণ করুক এবং সমস্ত দল অংশ নিক। কিন্তু কেউ অংশ নেবে কি নেবে না সেটি তাদের নিজস্ব দলের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।’ 

এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিএনপি’র নেতৃত্বে যেভাবে অগ্নিসন্ত্রাস করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, মির্জা ফখরুল সাহেবসহ বিএনপির নেতারা যেখানে হুকুমের আসামি, সেটি এখনো বিচারাধীন। এগুলোর বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হওয়া প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এভাবে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা সমসাময়িক বিশ্বে কোথাও ঘটে নাই। কোনো কোনো দেশে জাতিগত সংঘাত হচ্ছে কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা, ঘুমন্ত ট্রাক ড্রাইভারকে হত্যা, স্কুলগামী শিশুর ওপর বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা -এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর কোথাও গত দশ-বিশ বছরে ঘটে নাই, যেটি বিএনপি ঘটিয়েছে। তাদের বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হওয়া উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।’  

এর আগে বক্তৃতায় ড. হাছান বলেন, আমাদের সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন করা। ২০৪০ সাল বেশি দূরে নয়, ১৮ বছরের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করা সহজ কাজ নয়। জনসম্মুখে ধুমপানের বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত সামাজিক প্রচারণা আছে। এ সমস্ত কারণে ধুমপায়ীর সংখ্যা কমছে। এরপরও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন অব্যাহত ক্যাম্পেইন, সকল গণমাধ্যমে প্রচার একইসাথে কড়াকড়িভাবে আইনের প্রয়োগ। 

চলমান পাতা/২
--০২--
‘দেশে আড়াই কোটি মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ৫ হাজার  ডলারের বেশি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হবে, ৫ কোটি মানুষের মাথাপিছু আয় গিয়ে দাঁড়াবে ৫ হাজার ডলারের বেশি’ উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘গত ১৩ বছরে বাংলাদেশ বহু দূর এগিয়েছে, মানুষের মাথাপিছু আয় ১৩ বছর আগে ছিলো ৬শ’ ডলার আর এখন ২ হাজার ৬শ’ ডলার অর্থাৎ সাড়ে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অগ্রগতি ধরে রাখতে বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি জাতির আত্মিক উন্নতি অর্জনে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।'

আয়োজক ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবে মিল্লাত এমপি জানান, পার্লামেন্টারি ফোরামের পক্ষ থেকে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য মিলে প্রধানমন্ত্রী বরাবর ই-সিগারেটসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের অনুরোধপত্র, আইন সংশোধনের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাবর ১৫২ জন সংসদ সদস্যের স্বাক্ষরিত চিঠি এবং তামাকপণ্যের কর ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। 

এর আগে অনুষ্ঠানে তামাক আইন সংশোধনের নানা দিক উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতি ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, আর তামাকখাতের রাজস্ব আয় ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা।

#
আকরাম/পাশা/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                              নম্বর : ১১৯৭
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে কসোভোর রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :


প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গুনের উরিয়া সাক্ষাৎ করেছেন। 


সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এ অবস্থান করছে। এ সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশের যুব সমাজকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক দক্ষ, আধা-দক্ষ, স্বল্প দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সেক্টরে কর্মী যোগান দিচ্ছে এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সাক্ষাৎকালে কসোভোর রাষ্ট্রদূত সেদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

এ সময় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল কাদের এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (পূর্ব ইউরোপ) সিকদার বদিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।
#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৯১০ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                                          নম্বর : ১১৯৬
আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করল বাংলাদেশ
 জেনেভা, ২২ মার্চ :


কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করল বাংলাদেশ। এ কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে সবকটি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনের মাইলফলক স্পর্শ করল বাংলাদেশ।

আজ জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশের পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপত্র আইএলও এর মহাপরিচালক গাই রাইডারের হাতে তুলে দেন। 


অনুসমর্থন পত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে জবরদস্তিমূলক শ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৩০  এর প্রটোকল-২০১৪ অনুসমর্থন করেছে এবং আজ কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের মাধ্যমে সকল মৌলিক কনভেনশন এবং এ সংক্রান্ত প্রটোকল অনুসমর্থন করল। সরকার আইএলও শ্রমমান বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইএলও’র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ ২৯টি দলিলে অনুসমর্থন করেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে বঙ্গবন্ধুর মতোই কর্মস্পৃহা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৮ দশমিক ৭ অনুযায়ী সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হবে। সকল খাত থেকে শিশুশ্রম নিরসনে সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি সরকার আগের ৩৮টির সাথে আরো পাঁচটি খাতকে শিশুশ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে ১ দশমিক ৭ মিলিয়ন শিশু শ্রমে ছিল তার মধ্যে ১ দশমিক ২ মিলিয়ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। সরকার আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করবে বলে তিনি নিশ্চিয়তা দেন।

এ সময় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও জেনেভায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব জেবুন্নেছা করিমসহ মন্ত্রণালয় এবং স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#

আকতারুল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮২০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ১১৯৫
কবি কামাল চৌধুরী তাঁর নিজ গুণেই এগিয়ে যাবেন
                                      -- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
কুমিল্লা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :


সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কবি কামাল চৌধুরী সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিবাদী, দ্রোহী ও তারুণ্যদীপ্ত কবিতা নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। কাব্যচর্চার শুরু থেকেই তাঁর কবিতার একটি কেন্দ্রীয় স্থান জুড়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিসংগ্রাম, জাতির পিতা, মানুষ  আর প্রকৃতি। বাংলা কবিতায় আজ তিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট এক কণ্ঠস্বর। এছাড়া একজন নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে সমৃদ্ধ গবেষণাকর্ম রয়েছে। পেশাগত জীবনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ জনপ্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি কামাল চৌধুরী তাঁর নিজ গুণেই এগিয়ে যাবেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বিজয়করা স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব ও বরেণ্য কবি কামাল চৌধুরীর গৌরবজনক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ‘একুশে পদক ২০২২’ এ ভূষিত হওয়া উপলক্ষ্যে চৌদ্দগ্রাম উপজেলাবাসীর পক্ষ থেকে উপজেলা পরিষদ আয়োজিত সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড পরবর্তী দুঃসময়ে কামাল চৌধুরীর সাহসী কবিতা প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে কবিতায় প্রথম প্রতিবাদীদের একজন তিনি। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘জয়ধ্বনি’ পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে কামাল চৌধুরীর প্রথম কবিতা 'জাতীয়তাময় জন্মমৃত্যু' প্রকাশিত হয়। সেজন্য তিনি পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলা কবিতায় প্রতিবাদী ও সাহসী উচ্চারণের ‘ভোরের পাখি’ বলে আখ্যায়িত হন। কে এম খালিদ বলেন, কামাল চৌধুরীর কবিতা বাঙালির জীবনচর্চা ও সংগ্রামের বলিষ্ঠরূপ। একইসঙ্গে আঙ্গিক ও প্রকরণে পরিশ্রুত এবং নান্দনিক কবিতার উজ্জ্বল প্রকাশ। প্রতিমন্ত্রী এসময় বিজয়করা স্কুল এন্ড কলেজকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংগীত সরঞ্জাম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

 চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সোবাহান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।
#

ফয়সল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮১০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                           নম্বর : ১১৯৩
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১১ শতাংশ। এ সময় ১০ হাজার ৯৪৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। 

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১১৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮ লাখ ৭২ হাজার ৮৪৫ জন।

#

জাকির/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭১০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর : ১১৯২  

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আজ রোল মডেল 

                  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :    

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস (Peter Haas) এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য দুই সদস্য হলেন ইউএসএইডের এম ডি ক্যাথরিন স্টিভেন্স (Kathryn Stevens) এবং রিজিওনাল রিফিউজি কো-অর্ডিনেটর ম্যাকেঞ্জি রোয়ে (Mackenzie Rowe)। 

সাক্ষাৎকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন,স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যারই ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল। তিনি জানান, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’র নারী ক্ষমতায়ন উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে ‘এসডিজি অর্জনে জেন্ডার-রেসপন্সিভ সেবা’ ক্যাটাগরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ‘জাতিসংঘ জনসেবা পদক ২০২১’এ ভূষিত হয়েছে। 

বঙ্গবন্ধু ১৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি’র যাত্রা শুরু করেছিলেন, এ তথ্য জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৭৬ হাজার ২০ জনে উন্নীত হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ৫০ শতাংশ নারী। তিনি আরো উল্লেখ করেন, পুরো দেশ জুড়ে আধুনিক আবহাওয়ার রাডার এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থা রয়েছে। উপকূলে ৫ হাজারের বেশি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগে প্রাণহানির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। সরকারের পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিককালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে। 

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন, একইসঙ্গে কোভিড ১৯ মহামারিতে দেশের জনগণকে নগদ টাকা ও মানবিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টিরও প্রশংসা করেন তিনি। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এসময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/আসমা/২০২২/১৬৩০ ঘণ্টা       

তথ্যবিবরণী                                                                        
                                          নম্বর : ১১৯১ 

শ্রমিকের জন্য কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

জেনেভা, ২২ মার্চ :  

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, শ্রমিকের অধিকার, ন্যায্য পাওনা ও যথাযথ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সরকার একাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র গভর্নিং বডির ৩৪৪তম অধিবেশনে অংশ নিয়ে গতরাতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে একথা বলেন আইনমন্ত্রী। ১৪ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এ অধিবেশনে অংশ নিয়ে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে দিচ্ছেন।  

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের আইএলও'র ২৯টি দলিলে অনুসমর্থনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অধিবেশনে আইনমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে  জোরপূর্বক বা জবরদস্তিমূলক শ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৩০ এর প্রটোকল ২০১৪ অনুসমর্থন করেছে যা দেশে শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার পথে একটি  কাযর্কর পদক্ষেপ । এছাড়া, বাংলাদেশ সম্প্রতি কর্মে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এ অনুসমর্থন দলিল আইএলও'র কাছে আজ হস্তান্তর করা হবে। তিনি বলেন, দলিলে অনুসমর্থন দানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আইএলও'র ৮টি মৌলিক দলিলে  অনুসমর্থনদানকারী দেশের কাতারে যোগ দিতে যাচ্ছে । 

কোভিড-১৯ অতিমারিকালে সরকার গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে আইনমন্ত্রী আরো বলেন, শেখ হাসিনার সরকার উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের জন্য উন্নততর কাজের পরিবেশ তৈরির চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনকরণ, শ্রম সংক্রান্ত সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিকরণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ  কার্যকর করতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাথে  নিবিড়ভাবে কাজ করে যাবে, বলেন তিনি। 

প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী, বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও জেনেভায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং অতিরিক্ত শ্রম সচিব জেবুন্নেছা করিম অধিবেশনে অংশ নিচ্ছেন।
#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/মানসুরা/২০২২/১১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                               নম্বর : ১১৯০
প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার সব কিছু করবে

                         - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৮ চৈত্র ( ২২ মার্চ) :  

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন বলেছেন, শিক্ষার জন্য বরাদ্দকে সরকার ব্যয় মনে করে না, বরং একে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ মনে করে। কারণ আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীর বাংলাদেশকে সম্পদে ও সুনামে ভরিয়ে দেবে। আর প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু জাতির ভিত নির্মাণ করে, তাই প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বর্তমান সরকার সম্ভব সব কিছু করবে।
তিনি গতকাল রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে ওয়াই-ফাই এর মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ইন্টারনেট সেবা শিক্ষা সেক্টরে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে, এর মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পাঠদান বিষয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে ক্লাস করার সুযোগ পাবে। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠ্যবই ও অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয় তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করতে পারবেন।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান এবং গ্রামীনফোন লিমিটেড এর সিইও ইয়াছির আজমান বক্তৃতা করেন।   
#

মাহবুবুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/মানসুরা/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                               নম্বর : ১১৮৯

বিশ্ব আবহাওয়া দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী
ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) : 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ মার্চ ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :
“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৩ মার্চ ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০২২’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য ‘আগাম সতর্কতা এবং আগাম পদক্ষেপ-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আবহাওয়া, পানি ও জলবায়ুর তথ্য’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ, প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৩ বছরে আমাদের সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে জলবায়ু পরির্বতনের ব্যাপক প্রভাব এবং ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য চরম আবহাওয়ায় আগাম সতর্কতা এবং আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বর্তমানে বিশ্বে রোল মডেল। সঠিক ও সময়োপযোগী আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর উন্নততর পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নে আমরা ‘বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ)’ বাস্তবায়ন করছি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আবহাওয়া পরিষেবার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

আমি আশা করি, এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মধ্যে আবহাওয়া, পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা, আগাম পদক্ষেপ ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

আমি ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/মানসুরা/২০২২/১০৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                               নম্বর : ১১৮৮

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ৮ চৈত্র ( ২২ মার্চ) :  


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৩ মার্চ ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার -২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 
“জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০’ প্রদান উপলক্ষ্যে আমি পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী, নির্মাতা, প্রযোজক, পরিবেশক, দর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

চলচ্চিত্র একটি অমিত শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্র মানুষকে আনন্দ দেয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে। একটি ভালো চলচ্চিত্র মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়, মাটি ও মানুষের কথা বলে; মানুষের স্বপ্ন ও সাধনাকে সেলুলয়েডে বন্দি করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। চলচ্চিত্রের অপরিমেয় শক্তির কথা অনুধাবন করেই স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে ইপিএফডিসি বিল উপস্থাপন করেন, যা সে বছরের ৩ এপ্রিল পাশ হয়। জাতির পিতার এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার একটি বড় মাইলফলক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের বিএফডিসি।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ ধরে সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩ এপ্রিল ‘জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস’ এবং চলচ্চিত্রকে ‘শিল্প’ হিসেবে ঘোষণা, কবিরপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি স্থাপন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিএফডিসির আধুনিকায়ন এবং জেলায় জেলায় আধুনিক সিনেপ্লেক্স সংবলিত তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া পুরানো সিনেমা হলসমূহের সংস্কার ও বন্ধ সিনেমা হলসমূহ চালু করার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এক হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন, চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, সরকারের এসব উদ্যোগ বাংলা চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/মানসুরা/২০২২/১১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর : ১১৮৭

শীতলক্ষ্যা নদীতে লঞ্চডুবিতে প্রাণহানির ঘটনায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :
নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর চর সৈয়দপুর এলাকায় লঞ্চডুবিতে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।
প্রতিমন্ত্রী এক শোকবার্তায় লঞ্চডুবিতে প্রাণ হারানো সকল বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌ দুর্ঘটনা ও লঞ্চডুবির ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী ও শিশুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান তিনি।       
#
আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/আসমা/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                                                           নম্বর : ১১৮৬ 

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী    

ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :         


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ মার্চ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :    

“জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০’ প্রদান উপলক্ষ্যে আমি চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী, পরিবেশকসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান এদেশের চলচ্চিত্রের ভিত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। সেই ভিত্তি তিনি রচনা করেছিলেন স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে ইপিএফডিসি বিল উপস্থাপন করেন, যা সে বছরের ৩ এপ্রিল পাশ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার একটি বড় মাইলফলক আজকের বিএফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনটিকে স্মরণ করে আমরা প্রতিবছর ৩ এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন করি। 


চলচ্চিত্র একটি অমিত শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্র মানুষকে আনন্দ দেয়; ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে। চলচ্চিত্র মানবিক গুণাবলির বিকাশে ভূমিকা রাখে। চলচ্চিত্র মাটি ও মানুষের কথা বলে মানুষের আজন্ম স্বপ্ন ও সাধনাকে সেলুলয়েডে বন্দি করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। চলমান করোনা মহামারিতেও জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করছি। এক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মানুষকে ঘরে থাকতে টিভি চ্যানেলসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত অনুষ্ঠানের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। 

আওয়ামী লীগ সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে গত ১৩ বছর ধরে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি নির্মাণ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আধুনিকায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭ প্রণয়ন, চলচ্চিত্র সেন্সর আইন ও চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২০ প্রণীত হয়েছে। বিদেশি টিভি চ্যানেলে দেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার রোধ করা হয়েছে। এসব আইন ও নীতিগত পদক্ষেপ চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি টিভি চ্যানেলের ব্যাপক প্রসার ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ আমাদের চলচ্চিত্রকে বর্তমানে সারাবিশ্বে পৌঁছে দিচ্ছে।


মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমাদের পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলীদের সেই সক্ষমতা আছে। আমাদের সরকার সবসময় সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহ যোগাতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় আধুনিক সিনেমা হল নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবাষির্কী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ওয়েব সিরিজ এবং খণ্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব চলচ্চিত্র মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতার জীবন, কর্ম ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনী নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত এর যৌথ প্রযোজনায় শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। 


আমি আশা করি, আমাদের চলচ্চিত্র দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরবে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও অরাজকতা রুখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। আমরা চাই, আমাদের চলচ্চিত্র দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।   


আমি ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। 
        জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

                   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/আসমা/২০২২/১১০০ ঘণ্টা   

Handout 



                                                                                               Number : 1185
Prime Minister’s message on the World Meteorological Day  


Dhaka, 22 March :   

 
Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of ‘World Meteorological Day-2022’:

“I am happy to know that the ‘World Meteorological Day-2022’ is being observed in Bangladesh as elsewhere in the world. The theme of this year ‘Early Warning and Early Action, Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction’, I think, is relevant and meaningful in the present context.

The Awami League government has been working relentlessly on disaster risk reduction, climate change and mitigating its challenges to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). In the last 13 years, it has been possible to reduce the damages and losses of lives and properties to a greater extent by providing early warning and taking early actions on widespread impact of climate changes and other extreme events like cyclones, thunderstorms, storm surges, heavy rainfall and drought. At present, Bangladesh is a role model in Disaster Management activities in the world. The overall capacity to provide accurate and timely weather and climate forecasts by the Bangladesh Meteorological Department has significantly increased as a result of various steps taken by our government.

We are implementing ‘Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (Component-A)’ to realize our `Vision-2041’ by providing well developed science-based weather and climate forecast. The quality of meteorological services will increase manifold when this project will be implemented.

I hope, through the celebration of this day, a positive attitude will be developed among the country people about the early warning of various natural disasters caused due to the change of weather, water and climate, and it will raise public awareness for disaster risk reduction. 

I wish grand success of all initiatives taken on the occasion of the ‘World Meteorological Day-2022’.    

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

    May Bangladesh Live Forever.”

#

Ashraf/ Anasuya/Parikshit/Jahangir/Shammi/Robi/Mansura/2022/1045 hours 

Handout                                                                                                                                               Number: 1184
President's Message on the World Meteorological Day

Dhaka, 22 March :  


President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the World Meteorological Day 2022:     

“I am happy to know that 'World Meteorological Day 2022' is being celebrated in Bangladesh like other countries of the world. The theme “Early Warning and Early Action, Hydro meteorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction' set on this year by the World Meteorological Organization for Disaster Risk Reduction is very timely and significant.  
Early warning systems act as the main regulator to reduce the loss of lives and properties of the people from disaster risk. The Multi-Hazard Early Warning System is playing an important role in mitigating natural disaster risks in achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Potential risks of disaster can largely be mitigated by taking effective measures based on the weather forecast before the disaster strikes. 

For disaster risk reduction and disaster loss mitigation, we have to develop long-term strategic action plans and, adopt and implement necessary preventive measures. We have to response through the Multi-Hazard Early Warning System and use weather, water and climate data efficiently in the rescue process. Bangladesh Meteorological Department (BMD) has achieved the capability of providing accurate weather forecasts using advanced Numerical Models, Doppler Radar and analysis of Satellite Data. I hope that all the concerned agencies, including the BMD will be able to disseminate weather and climate information, forecasts and early warnings accurately to the people through concerted efforts. 

I wish success to all the programs adopted on the occasion of 'World Meteorological Day 2022'. 

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Anasuya/Parikshit/Shammi/Asma/2022/1030 hours 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ১১৮৩

বিশ্ব আবহাওয়া দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ৮ চৈত্র (২২ মার্চ) :   

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৩ মার্চ ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২২’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা কর্তৃক দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘আগাম সতর্কতা এবং আগাম পদক্ষেপ – দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আবহাওয়া, পানি ও জলবায়ুর তথ্য’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। 

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকি থেকে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে Multi-Hazard Early Warning System প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। 

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। Multi-Hazard Early Warning System এর মাধ্যমে সাড়াদান এবং উদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য আবহাওয়া, পানি ও জলবায়ুর তথ্য দক্ষতার সাথে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নত গাণিতিক মডেল, ডপলার রাডার ও স্যাটেলাইট উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা সমন্বিতভাবে আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য, পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কবার্তা নির্ভুলভাবে জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। 

আমি ‘বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি। 

জয় বাংলা। 

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 
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